
েযসব কারেণ েরাজা েভেঙ যায়
েচম্বার  েডস্ক::   রমজান  মাস  আসেল  িসয়াম  সাধনার  মাস।  এ  মােস
িনর্িদষ্ট  িকছু  িনয়ম  েমেন  েরাজা  পালন  কের  থােকন  ধর্মপ্রাণ
মুসলমানরা। যিদ েকউ েরাজার রাখার িনর্িদষ্ট িনয়ম যথাযথভােব পালন
না কেরন তাহেল তার েরাজা েভেঙ েযেত পাের।

শিরয়ত িরয়ত অনুেমািদত কারণ ছাড়া েকােনা ব্যক্িতর জন্য েরাজা ভঙ্গ
করা  কিবরা  গুনাহ।  ইসলািম  শিরয়েত  েরাজা  ভঙ্গ  করার  প্রিতিবধান
রাখেলও তার শতভাগ ক্ষিতপূরণ সম্ভব নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) জানান, মহানবী রাসুলুল্লাহ (সা.) বেলেছন, ‘েয
ব্যক্িত (শিরয়ত অনুেমািদত) েকােনা কারণ ছাড়া বা েরাগ ছাড়া রমজান
মােসর  একিট  েরাজা  েভেঙ  েফেলন  তার  পুেরা  জীবেনর  েরাজা  িদেয়ও  এর
ক্ষিতপূরণ  হেব  না।  যিদও  েস  জীবনভর  েরাজা  রােখন।  ’  (সুনােন
িতরিমিজ, হািদস : ৭২৩)।

পিবত্র  েকারআেন  বলা  হেয়েছ-  েরাজার  রােত  েতামােদর  জন্য  স্ত্রী-
সম্েভাগ ৈবধ করা হেয়েছ। তারা েতামােদর পিরচ্ছদ এবং েতামরা তােদর
পিরচ্ছদ।  আল্লাহ  জােনন  েয  েতামরা  িনেজেদর  প্রিত  অিবচার  করিছেল।
অতঃপর  িতিন  েতামােদর  প্রিত  ক্ষমাশীল  হেয়েছন  এবং  েতামােদর  অপরাধ
ক্ষমা কেরেছন। সুতরাং এখন েতামরা তােদর সঙ্েগ সংগত হও এবং আল্লাহ
যা  েতামােদর  জন্য  িবিধবদ্ধ  কেরেছন  তা  কামনা  কেরা।  আর  েতামরা
পানাহার  কেরা  যতক্ষণ  রােতর  কৃষ্ণেরখা  েথেক  ঊষার  শুভ্রেরখা
স্পস্টরূেপ েতামােদর কােছ প্রিতভাত না হয়। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত
েরাজা পূর্ণ কর। ’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)।

উল্িলিখত  আয়ােত  আল্লাহ  েরাজাদার  িতনিট  িবষয়  েথেক  িবরত  থাকেত
বেলেছন—ক.  স্ত্রী-সম্েভাগ,  খ.  খাবার  গ্রহণ,  গ.  পানীয়  গ্রহণ।
সুতরাং েকউ স্ত্রী-সম্েভাগ ও পানাহাের িলপ্ত হেল তার েরাজা েভেঙ
যােব।  এ  ছাড়া  আেলমরা  এ  িবষেয়  একমত  েয  ‘হািয়জ’  বা  নারীেদর
ঋতুস্রােবর কারেণও েরাজা েভেঙ যায়।

েযসব  কারেণ  েরাজা  েভেঙ  যায়  এবং  তার  প্রিতিবধান  িহেসেব  কাজা  ও
কাফফারা (ক্ষিতপূরণ) উভয়িট আদায় করেত হয়। তা হেলা স্ত্রী-সম্েভাগ
ও ইচ্ছাকৃত পানাহার। েকউ যিদ ইচ্ছা কের রমজান মােসর িদেনর েবলা
স্ত্রীর  সঙ্েগ  সহবাস  কের  অথবা  পানাহার  কের  তেব  তার  েরাজা  েভেঙ
যােব।  তার  প্রিতিবধান  িহেসেব  ব্যক্িতেক  েরাজার  কাজা  ও  কাফফারা
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করেত  হেব।  তেব  ইমাম  শােফিয়  ও  আহমদ  (রহ.)-এর  মত  হেলা  েকউ  ইচ্ছা
কের িকছু েখেল শুধু কাজা করেব। কাফফারা িদেত হেব না। তােদর মেত,
শুধু স্ত্রী-সম্েভােগর কারেণই েরাজার কাফফারা ওয়ািজব হয়।

ওষুধ  ও  ধূমপান  পানাহােরর  অন্তর্ভুক্ত  এবং  স্েবচ্ছায়  েযেকােনা
প্রকার বীর্যপাত স্ত্রী-সঙ্গেমর অন্তর্ভুক্ত। েকােনা স্বামী যিদ
স্ত্রীেক সহবােস বাধ্য কের তেব স্ত্রী শুধু েরাজা কাজা করেব এবং
স্বামীর কাজা-কাফফারা দুেটাই করেব।

এ ছাড়া েযসব কারেণ েরাজা ভঙ্গ হেল প্রিতিবধান িহেসেব শুধু কাজা
করেত হয়, কাফফারা িদেত হয় না।

েরাজা ভঙ্েগর কারণ:
১. ইচ্ছা কের বিম করা
২. বিমর েবিশর ভাগ মুেখ আসার পর তা িগেল েফলা
৩. েমেয়েদর মািসক ও সন্তান প্রসেবর পর ঋতুস্রাব
৪. ইসলাম ত্যাগ করেল
৫. গ্লুেকাজ বা শক্িতবর্ধক ইনেজকশন বা েসলাইন িদেল
৬.  প্রস্রাব-পায়খানার  রাস্তা  িদেয়  ওষুধ  বা  অন্য  িকছু  শরীের
প্রেবশ করােল
৭. েরাজাদারেক েজার কের েকউ িকছু খাওয়ােল
৮. ইফতােরর সময় হেয়েছ েভেব সূর্যাস্েতর আেগ ইফতার করেল
৯. মুখ ভের বিম করেল
১০.  ভুলবশত  েকােনা  িকছু  েখেয়,  েরাজা  েভেঙ  েগেছ  েভেব  ইচ্ছা  কের
আরও িকছু েখেল
১১. বৃষ্িটর পািন মুেখ পড়ার পর তা েখেয় েফলেল
১২. কান বা নাক িদেয় ওষুধ প্রেবশ করােল
১৩. িজহ্বা িদেয় দাঁেতর ফাঁক েথেক েছালা পিরমাণ েকােনা িকছু েবর
কের েখেয় েফলেল
১৪. অল্প বিম মুেখ আসার পর ইচ্ছাকৃতভােব তা িগেল েফলেল
১৫. েরাজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুেত কুিল বা নােক পািন েদয়ার সময়
েভতের পািন চেল েগেল। (ফাতাওয়ােয় শািম ও ফাতাওয়ােয় আলমিগির)।

েযসব কারেণ েরাজা মাকরুহ হয়:
*িবনা ওজের েকােনা িজিনস মুেখ িদেয় িচবােনা।



*গরেমর কারেণ বারবার কুিল করা।
*টুথ  পাউডার,  েপস্ট,  কয়লা  বা  অন্য  েকােনা  মাজন  দ্বারা  েরাজার
িদেন দাঁত পিরষ্কার করা।
*িবনা  ওজের  িজহ্বা  দ্বারা  েকােনা  বস্তুর  স্বাদ  গ্রহণ  করা।  তেব
বদেমজািজ স্বামীর জন্য স্ত্রীর তরকািরর স্বাদ গ্রহণ করার অনুমিত
আেছ।
*েরাজাদার অবস্থায় কারও িগবত (পরচর্চা, পরিনন্দা) করা।
*িমথ্যা বলা ও িমথ্যা সাক্ষ্য েদয়া।
*অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা িকংবা পাঠ করা।
*ঝগড়া-িববাদ করা।

েরাজার কাজা ও কাফফারা কী?
েরাজার  কাজা  হেলা  েভেঙ  যাওয়া  বা  েভেঙ  েফলা  েরাজার  প্রিতিবধান
িহেসেব  শুধু  েরাজা  আদায়  করা।  অিতিরক্ত  িকছু  আদায়  না  করা।
অন্যিদেক  েরাজার  কাফফারা  হেলা  প্রিতিবধান  িহেসেব  অিতিরক্ত
ক্ষিতপূরণ আদায় করা।

েরাজার  কাফফারা  িবষেয়  আবু  হুরায়রা  (রা.)  বেলন,  আমরা  আল্লাহর
রাসুল (সা.)-এর কােছ বসা িছলাম। এমন সময় এক ব্যক্িত এেস বলল, েহ
আল্লাহর  রাসুল,  আিম  ধ্বংস  হেয়  েগিছ।  রাসুলুল্লাহ  (সা.)  বলেলন,
েতামার কী হেয়েছ? েস বলল, আিম েরাজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সঙ্েগ
িমিলত হেয়িছ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেলন, স্বাধীন করার মেতা েকােনা
ক্রীতদাস  তুিম  মুক্ত  করেত  পারেব  িক?  েস  বলল,  না।  িতিন  বলেলন,
তুিম িক একাধাের দুই মাস সাওম পালন করেত পারেব? েস বলল, না। এরপর
িতিন বলেলন, ৬০ জন িমসিকন খাওয়ােত পারেব িক? েস বলল, না।
হািদস  বর্ণনাকারী  বেলন,  তখন  নবী  (সা.)  েথেম  েগেলন,  আমরাও  এ
অবস্থায় িছলাম। এ সময় নবী (সা.)-এর কােছ এক ‘আরাক েপশ করা হেলা
যােত  েখজুর  িছল।  আরাক  হেলা  ঝুিড়।  নবী  (সা.)  বলেলন,  প্রশ্নকারী
েকাথায়? েস বলল, আিম। িতিন বলেলন, এগুেলা িনেয় দান কের দাও। তখন
েলাকিট  বলল,  েহ  আল্লাহর  রাসুল  (সা.),  আমার  েচেয়ও  েবিশ
অভাবগ্রস্তেক  সাদকা  করব?  আল্লাহর  শপথ,  মিদনার  উভয়  প্রান্েতর
মধ্েয আমার পিরবােরর েচেয় অভাবগ্রস্ত েকউ েনই। রাসুল (সা.) েহেস
উঠেলন এবং তাঁর দাঁত েদখা েগল। অতঃপর িতিন বলেলন, এগুেলা েতামার
পিরবারেক খাওয়াও।’ (সিহহ বুখাির, হািদস : ১৯৩৬)।
েবিশর  ভাগ  ফিকহ  বেলন,  হািদেস  বর্িণত  ধারাবািহকতা  রক্ষা  করা
আবশ্যক। অর্থাৎ েরাজা ভঙ্গকারী দাস মুক্ত করেত অক্ষম হেল দুই মাস
েরাজা রাখেব। আর দুই মাস েরাজা রাখেত ব্যর্থ হেল ৬০ জন িমসিকনেক
খাবার খাওয়ােব।



অর্থাৎ  কাফফারার  জন্য  িবরিতহীন  দু’মাস  (৬০িট)  েরাজা  রাখেত  হেব।
দু’মােসর মধ্েয যিদ েকােনা একিদন েরাজা ভাঙ্েগ, তেব আবার একাধাের
দু’মাস েরাজা রাখেত হেব। আেগর েরাজা বািতল হেয় যােব। িকন্তু এরই
মধ্েয  নারীেদর  হােয়জ  শুরু  হেল  আেগর  েরাজা  বািতল  হেব  না।  পাক
হওয়ার  সঙ্েগ  সঙ্েগ  আবার  েরাজা  শুরু  করেত  হেব  এবং  ৬০িট  েরাজা
রাখেত হেব।
েরাজা রাখার শক্িত না থাকেল ৬০ জন িমসিকনেক দু’েবলা বা এক জনেক
৬০  িদন  দু’েবলা  কের  তৃপ্িতর  সঙ্েগ  খাওয়ােত  হেব  িকংবা  ৬০  জন
িমসিকেনর প্রত্েযকেক একিট কের সদকােয় িফতেরর মূল্য েদেব।


